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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
سيبطلا
অনাথবন্ধু।
[ প্রথম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩২৩৷৷
n-e- usiassNaulaanamaNununur. Magdgd
কলেরার ব্যাপ্তি।
যে লোকের কলেরা হয়, তাহার মিলে ও বমনে ঐ কমাত্রজীবাণু বহুল সংখ্যায় নিঃস্থত হইতে থাকে। এই জন্য কলেরারোগীর মল। বা বমিত পদার্থ যে যে বাসনে বা কাপড়ে-চোপড়ে লাগে, সেই সকল বাসন বা কাপড়চোপড় যে পুষ্করিণীতে ডুবাইয়া কিম্বা যে পুষ্করিণী ও কুপের পাখে ধৌত করা যায়, সেই সেই জলাশয়ে ঐ রোগের জীবাণু ছাড়িয়া দেওয়া হয় ! পরে সেই জলাশয়ের জল যে যে রন্ধনপাত্রে বা পানিপাত্রে লাগে কিম্বা যে যে ব্যক্তি ঐ জলাশয়ের জল পান করে, তাহাদিগের সকলেরই ঐ ব্যাধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা জন্মে। ঐ জলাশয়ের জল দুধে মিশ্রিত করিয়া গোপগণ এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে কলেরাবিস্তার করে। কলেরারোগীর মলে বা বমিতে যে মাছি বসে কিম্বা পিপীলিকা স্পর্শ করে, সেই মাছি বা পিপীলিকা যে ষে খাবারে বসিবে, সেই সেই খাবারেই কলেরাজীবাণু ছাড়িয়া যায়, পরে ঐ খাবার যত জনে খায়, তত জনেরই কলেরা হয়। যে পুকুরের জলে কোনও রকমে কলেরার জীবাণু আসিয়াছে, সেই পুকুরের জলে কুলপী বরফ করায় সেই কুলপীভোজীদিগের কলেরা হয়।
কলেরা নিবারণের উপায় ।
(১) গ্রামের মধ্যে একটি পুষ্করিণী বা কৃপ সুধু পানীয় জলের জন্য স্বতন্ত্র’ রাখা উচিত। ঐ কূপের বা পুষ্করিণীর চতুর্দিকে বেড়া বা প্রাচীর দেওয়া আবশ্যক। গ্রামের সকলে


	মিলিয়া চান্দা করিয়া সেখানে প্রচারী নিযুক্ত রাখিলে আরও •

ভাল। গবাদি কোনও পশুকে পুষ্করিণীর ধারে চরিতে দিতে নাই এবং পুষ্কারণীতে তৃণ গুল্ম, দাম, শৈবাল, পান, পদ্ম প্রভৃতি কিছুই জন্মাইতে দিতে নাই। পুষ্করিণীতে মাছ ছাড়িবে না । পুষ্করিণীর পাড় খুব উচু হওয়া আবশ্যক, যাহাতে গ্রামের ময়লা জল সে পুষ্করিণীতে না পড়িতে পায়। পুষ্করিণীর পার্শ্বে দূরের কথা, পুষ্করিণীর নিকটেও কাপড়BS DBBDtS DB DBDB DBDBBSS DBDKS DDS বল, পাইখানা, বাজার, হাট, গোবরের গাদা, শিব প্রোথিত করিবার কবর, এ সকল কিছুই ঐ পুষ্করিণীর ত্রিসীমানায় পাকিবে না । জল তুলিবার জন্য বাধান ঘাট থাকিবে এবং জল তুলিবার পাত্র ঐ পুষ্করিণীর নিকটের ঘাটেই থাকিবে । জলের মধ্যে কাহাকেও নামিতে দিতে নাই, যে ব্যক্তি জল তুলিবে, সে একটা মাচার উপরে দাড়াইয়া সরকারী জলোত্তোলনপাত্রে করিয়া জল উঠাইয়া নিজপাত্রে ঢালিয়া লইবে । পুষ্করিণীসম্বন্ধেও যে নিয়ম, কুপDDDLDLL DSSLLSS BBBLDLD DLLYYSDD tSBDDS সুলা, পিপড়ু বসিতে দেওয়া উচিত নহে। মাছি যদি দুধে বা জলে পড়ে, তবে আমরা সেটিকে ফেলিয়া দিই, কিন্তু ভাতে, চিনিতে, লবণে, কাটা, ফলে মাছি বসিলে আমরা
al
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অমানবদনে তাহা ভক্ষণ করি। এ বিসদৃশ আচরণের হেতু বুঝিলাম না । সুধু মাছি কেন, পিপীলিকা, আরসুলা প্রভৃতি যে কোনও খাদ্যদ্রব্যে বসে, তাহা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা বিধেয় । খাদ্যদ্রব্য অনাবৃত রাখা অত্যন্ত বিপজ্জনক । (৩) যখন কোনও গ্রামে ওলাউঠ হইতে থাকে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই গুলি করা আবশ্যক। দুধ, মাছ ও মাংস, দোকানের নিষ্টান্ন ও দোকানের কাটা ফল ( যেমন তরমুজ, ফুটি ইত্যাদি ) ত্যাগ করিবে। যদি দুধ খাইতে
হয়, তবে তাহাতে জল মিশাইয়া অন্ততঃ আধঘণ্টা ফুটাইয়া
তবে পান করিবে। পানীর জল ফিল্টার করিয়া অন্ততঃ আধঘণ্টাকাল ফুটাইয়া কপূর দিয়া পান করিবে। খালি পেটে KBDBB DDSDD BBB DBS BB D DDBBu DD DBBDDY পাকা কোনও জিনিষ খাইবে না । যাহাতে পেটের অসুখ না হয়, এমন খাবার খাইবে । সামান্য পেটের অসুখ হইলেও চিকিৎসা করাইবে। যে পুকুরের জল ব্যবহার করিয়া কলেরা ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সে পুকুরের জল আদৌ ধ্যাবহার করিবে না, তাতাতে রীতিমত পার্ম্ম্যিাঙ্গ্যানেট অব পটাশ দিয়া জলকে শোধন করিয়া লইবে ।
কলেরার চিকিৎসা ।
(১) কলেরার হোমিওপ্যাথিকমতেই যে চিকিৎসা হয়, আর অপর কোনও প্রকারের চিকিৎসা নাই, এইটি বিদ্বেষপূর্ণ রচনাবাকা-ইঙ্গা মিথ্যা । কলেরার চিকিৎসা র্যাঙ্গার যেমন অভিরুচি, তিনি করুন ; কিন্তু এইটি স্মরণ রাখিবেন যে, কলেরারোগীর দেঙ্গ হইতে বহু জল নিঃসৃত হওয়ায় তাহার নিদারুণ পিপাসা বোধ হয় । এই জন্য কলেরারোগীকে যত জল চাচ্ছে, তত জল দেওয়া উচিত। জলেই প্রাণ ; শরীর হইতে জল বাহির হওয়ার জন্যই কলেরারোগী মারা পড়ে । এমন স্থলে জল দিলে রোগী বঁাচিয়া যায় ; না দিলে, রোগীর মৃত্যুা অবশ্যম্ভাবী। এলোপ্যাথিকমতে কলেরার ইদানীন্তন চিকিৎসা বড়ই সুন্দরবিধায়ে সুফলপ্রদ। পূর্বে কলেরার এলোপ্যাথিকমতে যে চিকিৎসা প্রচলিত ছিল, তাহা যেমন ন্যাক্কার জনক, তেমনই প্রাণসংহারী ছিল। এই জন্যই সাধারণের মনে এখনও একটা বদ্ধমূল সংস্কার আছে যে, এলোপ্যাথিকমতে সকলেরার সুচিকিৎসা নাই। পূর্ব্বে কলেরারোগীকে ঝুড়ি ঝুড়ি
ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়ান হইত ; তাহার কিছুদিন পরে
ক্যাষ্টর অয়েল ছাড়িয়া ক্লোরোডাইন বা অপরাপর অহিফেন'- ঘটিত ঔষধের ব্যবহার প্রচলিত হয়। এ উভয় প্রথাই গো-চিকিৎসার অন্তভুক্ত। তাহার পরে ক্যালমেল খাওয়াইবার প্রথা প্রচলিত হয়। সে প্রথা বর্তমান ক্যালমেল (Calonel ) সেবনবিধি হইতে বিভিন্ন। পূর্বে এক DBDB Du uD DDBDBDBBD SK LBD DBD DDSDBBBBL কালে ক্যালমেল প্রায় অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে।











[image: ]

[image: ]

'https://bn.wikisource.org/w/index.php?title=পাতা:অনাথবন্ধু.pdf/২৬২&oldid=1571437' থেকে আনীত


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				০৭:২০, ৩০ জুন ২০২১ তারিখে সর্বশেষ সম্পাদিত
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    ভাষা

	    
	        

	        

	        এই পাতাটি অন্য কোনো ভাষায় উপলব্ধ নয়।

	    
	
	[image: উইকিসংকলন]



				 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ০৭:২০টার সময়, ৩০ জুন ২০২১ তারিখে।
	বিষয়বস্তু CC BY-SA 4.0-এর আওতায় প্রকাশিত যদি না অন্য কিছু নির্ধারিত থাকে।



				গোপনীয়তার নীতি
	উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
	দাবিত্যাগ
	আচরণবিধি
	উন্নয়নকারী
	পরিসংখ্যান
	কুকির বিবৃতি
	ব্যবহারের শর্তাবলী
	ডেস্কটপ



			

		
			








